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স্বাধীনতার মাস মার্চে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং জাতীয় চার নেতাকে।
স্মরণ করছি মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। 
সুধিবৃন্দ,
লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার লক্ষ ছিল একটি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের নিরাপদ ও উন্নত জীবন নিশ্চিত করা।
গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে আমরা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছি। মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমাদের আরও বেড়ে গেছে। 
আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করতে চাই।  
এজন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিশ্চিত করা। মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা। 
আমাদের সরকার আইনশৃঙ্খলা উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্ত দপ্তরগুলোর দায়িত্ব যে কোন মূল্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা।
ইতোমধ্যে জঙ্গীবাদ ও চরমপন্থীদের দমন, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি প্রতিরোধ, যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার, ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার বিচার এবং চট্টগ্রামের ১০-ট্রাক অস্ত্র চোরাচালান মামলাসহ বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 
মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে। ইভটিজিং রোধে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বিচারের জন্য মোবাইল কোর্ট আইনে দন্ডবিধি ৫০৯ ধারা সংযোজিত হয়েছে।  
গার্মেন্টস শিল্প এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ২০১০ সালে শিল্পাঞ্চল পুলিশ গঠন করেছি। জাতীয় চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে চোরাচালানপ্রবণ এলাকায় ১১৯টি বর্ডার অপারেশন পোস্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। ৫০টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও জাতীয় ৪ নেতার ‘স্মৃতি যাদুঘর’ নির্মাণ করা হয়েছে। 
জেলা কারাগারগুলোতে চাপ হ্রাসের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা ও কাশিমপুর মহিলা কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যান্য কারাগারে ডে-কেয়ার সেন্টার নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
দেশের প্রতিটি উপজেলা এবং বড় শহরে একটি করে ফায়ার স্টেশন স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে ২৭৩টি উপজেলায় ফায়ার স্টেশন চালু আছে। খুব শিগগিরই প্রতিটি উপজেলায় অন্ততঃ ১টি করে ফায়ার স্টেশন চালু হবে। 
১৬২ কোটি ৬০ লাখ টাকা ব্যয়ে স্কাই লিফট ও পানিবাহি গাড়ীসহ বিভিন্ন ধরণের আধুনিক অগ্নিনির্বাপন সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে। চীন সরকার হতে অনুদান হিসেবে ৫০টি এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেছে।
পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত প্রচলিত নিয়মনীতি সহজ ও সময়োপযোগী করা হয়েছে। 
৫২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ০১ এপ্রিল ২০১০ হতে Machine Readable Passport (MRP) এবং Machine Readable Visa (MRV) প্রবর্তন করা হয়েছে।
দেশের ৩২টি ও দেশের বাইরে ৬৫টি দূতাবাস থেকে MRP ও MRV প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ১০৮টি MRP Reader সংযোজন করা হয়েছে।  
বিডিআরকে পুনর্গঠন করে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’ (বিজিবি) নামকরণ করা হয়েছে। বিজিবি সদস্যদের পদোন্নতি, নিয়োগ ও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পোশাক পরিবর্তনসহ বর্ডার গার্ড আইন-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। 
কোস্টগার্ডের টহল ও অভিযানের ফলে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের বহিঃনোঙ্গরে চুরি ও জলদস্যুতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। 
আন্তর্জাতিক সংস্থা Regional Cooperation on Combating Piracy চট্টগ্রাম বহিঃনোঙ্গরকে জলদস্যুতা-মুক্ত বন্দর হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। 
২০০৯ সালে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। 
যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য আমরা যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনাল, তদন্তকারী সংস্থা এবং প্রসিকিউশন টিম গঠন করেছি। বিচার কাজ চলছে। 
২০০১ সালে নির্বাচন পরবর্তী দেশে সংঘটিত সহিংস ঘটনার তদন্তের জন্য আমরা একটি ‘জুডিশিয়াল তদন্ত কমিশন’ গঠন করেছিলাম। কমিশন ইতোমধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। 
বিএনপি-জামাত জোট সরকার কর্তৃক রাজনৈতিকভাবে হয়রানির উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের লক্ষ্যে একটি বিশেষ কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই কমিটি সর্বমোট ৭ হাজার ১৪২টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে।
 প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সম্পোর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আমরা কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে:  
(1) Transfer of Sentenced Persons, Mutual legal Assistance in Criminal Matters, 
(2) Combating International Terrorism, Organized Crime and Illicit Drug Trafficking,’’
(3) ‘‘Agreement on Simplification of Visa Procedures for the Businessmen of D-8 Member Countries.’’ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।  
২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমরা বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত বিরোধ সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিস্পত্তিকল্পে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। 
১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত সীমান্ত চুক্তির ধারাবাহিকতায় ২০১১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ভারতের সাথে Protocol to the Agreement Concerning the Demarcation of the Land between India and Bangladesh And related Matters স্বাক্ষরিত হয়েছে। 
এই প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতের ছিটমহল এবং ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের ছিটমহল পারস্পারিক বিনিময়ের জন্য ২০১১ সালে ছিটমহলে বসবাসকারী বাসিন্দাদের মাথা গুনতি বা Head Count করা হয়েছে। 
উভয় দেশের সীমান্তে অপদখলীয় জমি চিহ্নিত হয়েছে এবং দইখাতা, ডমাবাড়ী ও মুহুরির এলাকায় অনির্ধারিত ৬.৫ কিলোমটিার জায়গার সীমানা চিহ্নিত করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 
তিন বিঘা করিডোরের মধ্য দিয়ে আমাদের নাগরিকদের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় ২৪ ঘন্টা যাতায়াতের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।
আমরা বিভিন্ন বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা অনেক বৃদ্ধি করেছি যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। 
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,
২০২১ সালের মধ্যে একটি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বর্তমান সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। 
জনগণকে অধিকতর সেবা প্রদান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইট চালু করেছে।
সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্বেও আমার সরকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সকল চাহিদা  মেটানোর পদক্ষেপ নিয়েছে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় এসব মিটানো হচ্ছে। আপনাদের এখন দায়িত্ব জনগণকে স্বস্তি দেওয়া। তাঁদের প্রাপ্য সেবা নিশ্চিত করা। দায়িত্ব পালনে কোন ধরণের গাফলতি আমরা সহ্য করব না।
আসুন, আমরা সকলে মিলে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে একটি মর্যাদাশীল শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোক। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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